আমেরিকায় 
রবীন্দ্রনাথ 


ই রবান্দ্রজল্মশতবার্ধক বংসরে সমগ্র বিশ্ববাসী ভারতের মহান সম্তান 
রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্থা নিবেদন করছে। কাঁব, চিন্নকর, নাট্যকার, গ্রন্থকার, শিক্ষা- 
গুরু এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতির বাহক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিধবজনশীন মানবের ডাব 
বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। 'যাঁন যেখানেই বই পড়েন, নাটক দেখেন, সংগীত উপভোগ 
করেন, শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেন অথবা মানুষ এবং বিশবজগতে তার 
রর তিন আলোচনা করেন সেখানেই তাঁদের ওপরে পাঁরলাক্ষত হয় 
র প্রভাব। | 
তাঁর ভাগবত+ বাণী যাঁদের অন্তর স্পর্শ করে তাঁদেয় সঙ্গেই তাঁর গভার 
আত্মিক যোগ ঘটে এবং এমন একটা আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে যাতে করে পর্ব 
ও পশ্চিমের কাত্রম বাবধানের ওপর মিলনের সেতু রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও 
গদ্য রচনা সমগ্র বিশ্বের মানুষের চিরন্তন আদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে রৃপদান 
করে। মানবাত্মার বিকাশে যে উৎপাঁড়ন ও অত্যাচার বাধা দেয়, তাকে সঙ্কুচিত 
করে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাতভার প্রখর দ্যাতিতে সমূজ্জব্ল ও শাঁণত ভাষায় সেই 
উংপঁড়ন আর অত্যাচারকে ধিক্লার দিয়েছেন। 
একাধারে কবি, দার্শানক এবং ীবধ্বপ্রোমক তান ভারতের সংস্কীতি ও উচ্চতম 
জানের প্রতীক স্বরূপ, কিন্তু সত্যের সম্ধান ও মানবতার বিকাশে উংসগাঁকিতপ্রাণ 
রবান্দ্না চিনির ইগলতস রা সনারারগন 
হয়ে ূ 


সান, 











ফ্রানাসস্‌কোতে রবীন্দ্রনাথের আগমন, ১৯১৬ 








থ যুক্তরাষ্ট্র. ভ্রমণে 1গয়েছেন পাঁচবার । ভ্রমণকালে 


টি, তাঁন পনেরোটির বোঁশ রাজ্য এবং চীল্লশাটি শহর পাঁরদর্শন করেন। 


শন যেখানেই 'গয়েছেন সেখানেই, স্থাপন করেছেন বধ্ধৃত্ব। তাঁর 


কথা শুনবার জন্যে দলে দলে সমবেত হয়েছে তাঁর গ্‌ণমুণ্ধ 


আমোরকাবাসীরা--সর্বন্র ভিড় করেছে তারা। অগাঁণত মাঁকর্ন নরনারশ 
সংবাদপত্র ও সামাঁয়ক পন্রাদতে তাঁর সম্বন্ধে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধ-ীনবন্ধাঁদ পাঠ করেছেন। 

ভারতীয় আদর্শের ব্যাখ্যায় তাঁর প্রেরণাপূর্ণ বন্তুতা, তাঁর নৌতিক 
উচ্চ. আদর্শ এবং তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত বাণশময় কাঁবতা আমোঁরকাবাসশীর 
অন্তরকে আন্দোলিত করেছিল উল্লাসে ও ুৎসক্যে। আমোরিকা- 
বাসীরা যেমন তাঁর কথা মনোযোগ 'দয়ে শুনেছে, রবীন্দ্রনাথও তেমানি 
এই নতুন জগতাটকে চোখ 'দিয়ে দেখেছেন, কান দিয়ে শুনেছেন 
তার কথা, তার কাঁবতা আর গদ্য। তিনি দেখেছেন তার কোলাহলমুখর 
শহর, প্রাচুর্ধে পাঁরপূর্ণ পল্লীঅণ্টল এবং কর্মতৎপর বিশ্বাবদ্যালয়সমূহ । 
একে অপরকে জানবার মনোভাব ছিল এই আদানপ্রদানের মধ্যে, 
উভয়ে মলে এক সুর তোলার প্রেরণা ছিল এর মধ্যে। এ শুরু হয়েছিল 
অক্টোবর মাসে, ১৯১২ সনে। 


রিনি রর ররর ররর রারিযারিরারিরররাররাযারিরারারারারাররারিরয়ারারাররারারাররিয়িরার রাযি িরিরি রি যি রায় রা ঠ। 








আজ আমোরিফাবাসণীরা মিলিত হয়েছেন ভারতবাসী ও অন্যান্য জাতির সঙ্গে এমন এক জগং গঠনের স্থির সৎকল্পে 
যার কথা রবশন্দ্রনাথ শৃনিয়েছেন তাঁর 'গীতাঞ্জাল'তে : 


চত্ত যেথা ভয়শ্‌না, উচ্চ যেথা শির, 
জ্ঞান যেথা মানত... 


রবশন্দ্রনাথের অক্তর্দীষ্টর আলোকে যে পর্থাট আলোকিত হয়ে উঠেছে, সেই পথেই আমরা চেষ্টা করে চলোঁছ 
মান্ষকে একাবদ্ধ করতে, মানৃষে মানৃষে বন্ধৃত্ব সৃষ্টি করতে, পরস্পরকে জ্ঞানের রাজ্যে আত্মীয়তা বন্ধনে 
আবদ্ধ করতে। এর জনোই আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। এবং আরো আঁধক স্মরণ কার, কারণ, কবির 
দস্টির উদারতা আমেরিকাবাসণকে "দিয়েছে তাঁর সৌন্দর্যবোধকে উপলাব্ধ করবার ক্ষমতা যা প্রকাত 
এবং মানৃষকে প্রকাশ করে এক গভণর ও উজ্জল মহিমায়। রবান্দ্রনাথের সাহত্য এবং সবার উপরে 
তাঁর উচ্চস্তরের নশীতিবোধ ভারতের ও পাঁথবীর মানাঁবকতার বিরাট এ্রীতহোরই একাংশকে 
পূর্ণ করেছে। রবগন্দরজন্মশতবার্ধক উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষের সঞ্গে যোগ দিয়ে এই মহাকাঁব ও 
[িশ্বমানবের প্রাত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে আমোরকা গৌরবাহ্বিত হচ্ছে। 


৯৯৯২ সালে আমোরকায় ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথকে এই ছবিতে ইলিনয় বিশ্বাবদ্যালয়ে কসমোপোলিটন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে 


























পূত্র রথান্দ্রনাথ এবং পত্রবধ্‌ প্রাতমা 
দেবীকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন 
আমোরকায় অনাড়ম্বর ভাবে। বন্তৃতা 
প্রদানের আমল্পণ গ্রহণ করে স্বজ্পকালের 
জন্যে 'শকাগো, নিউ ইয়র্ক ও রচেস্টারে 
যাওয়া ব্যতীত কবি ইলিনয় রাজ্যের িশ্ব- 
বদ্যালয় সংলগ্ন শহর আরবানায় বসে 
নিজের লেখা পড়ার কাজ নিয়ে বাস্ত 
থাকতেন। সেই শান্ত পারবেশে সেখানে 
তান তাঁর বিখ্যাত হারভার্ড বন্তুতামালা, 
যা পরে 'সাধনা' নামে প্রকাঁশত হয়, তা 
1লখবার মত মনের শান্তি ও অবকাশ পান। 
শিকাগোতে 'তিনি ছিলেন বিখ্যাত মাকন 
কাব মঃ উইলিয়াম ভন মৃডির বিধবা পত্রশর 
বাড়িতে, তাঁর আতাঁথ হয়ে। প্রীমতণ মঁডও 
[নজে সাহিত্য শি্পকলার একজন বিশেষ 
অনুরাগিণশ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে 
আঁগ্নকুণ্ডের পাশে আসর জমাতেন অন্তরঙ্গ 
বন্ধুবান্ধব ও অনূরাগীদের দল নিয়ে 
সন্ধ্যাবেলায়। তান মদ মধুর কণ্ঠস্বরে 
আব্ত্ত করে শোনাতেন তাঁর সুন্দর গণীত- 
কবিতাবলশ। আমোরকায় কবির এই আগমন 


৬ 


১৯১২ সালে শকাগোতে পুত্র রথাীন্দ্রনাথ, পূঘবধূ 
প্রাতমা এবং মিসেস উইলিয়াম ভন মুঁডর সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ 


৯৯২০ সালে, 'প্রল্সটনে (নিউ জা্স) মাঁকন 
গ্র্থকার হারবার্ট আডামৃস গিবল্স-এর শিশু 
সন্তানদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 


ছিল [নঃশব্দ, অপ্রচারিত। 'কল্তু কবির সঙ্গে যাঁরাই সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি 
যে বন্ধৃত্ব ও প্রীতি প্রদর্শনের প্রয়াস পেয়েছেন তাতে এই ভ্রমণ হয়ে ওঠৈ মূল্যবান্‌। 

তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির স্ব্পকাল পরে, ১৯১৬ সালে, তানি যখন দ্বিতীয়বার 
যান্তরাষ্ট্র ভ্রমণে গেলেন, তখন তাঁর সাহিত্য খ্যাত পূর্ণ গৌরবে সমুজ্জহল। যাঁর কাব্য ও 
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15) 
৪ পা 


১৯৩০ সালের ২৭শৈ নভেম্বর তাঁরখে নিউ ইয়ে 
অন্যীষ্ঠত স্বীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ 


ব্যান্তত্ব পূর্বেই আমোরকাবাসী বহুলোকের অল্তঃকরণে জাগয়ে রেখোছল 
অকুন্রম শ্রদ্ধা, তারা তখন তাঁকে জানালো সপ্রেম অভার্থনা। তান 
আমোরকার বেশ কয়েকাঁট বড় শহর, কলেজ ও বিশ্বাবদ্যালয় পাঁরদর্শন 
করেন এবং সর্বপই সাক্ষাৎ করেন অন:রন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে। এই 'বাঁচন্র 
ও বহুমুখী প্রাতভাশালশী অসাধারণ ব্যান্তত্বসম্পন্ন মানূষটির সম্বন্ধে নানা 
সংবাদ, প্রবন্ধ, তাঁর আলোকাঁচন্র, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 'ববরণ এবং তাঁর 
রচনাবলীর প্রশংসাপূর্ণ সংবাদ প্রকাঁশত হয় আমোরকার সর্বন্র সংবাদপন্ত 
ও সামায়ক পাত্রকাদিতে। বাস্তাঁবকই, অন্য চার বারের ভ্রমণের তুলনায় তাঁর 
দ্বতীয় বার যুত্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সময়েই আমোরকাবাসী রবীন্দ্রনাথকে 
সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল কেবল ভারতের প্রাচীন সভ্যতার একজন 
প্রাতাঁনাঁধ হিসেবে নয়, বিশ্বের স্বাধীন মানবাত্মার প্রাতিভূরপেও। 
রবীন্দ্রনাথ আরও তিনবার আমোঁরকা পাঁরদর্শনে 1গয়েছেন £ ১৯২০- 
২১, ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে। 'তাঁন ঘাঁনষ্ভভাবে আলাপ আলোচনার 
উদ্দেশ্যে প্রোসডেণ্ট হুভারের্‌ সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন হোয়াইট হাউসে, ১৯৯৩০ 
সালের নভেম্বর মাসে । নিউ ইয়ে কাঁবর সম্মানার্থে আয়োজত এক প্রশীত- 
ভোজে উপাঁস্থত ভূতপূর্ব প্রোসডেন্ট কুলিজসহ আমোৌরকার বাঁশষ্ট 
ব্যান্তদের সমক্ষে 'তাঁন একাঁট আভভাষণ দান করেন। আমোরকার আরও 
বহু গণ্যমান্য ব্যান্ত যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা তাঁকে 


















নরনারশী :£ ১৯২৮-৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
আঁঙ্কত লাইন ড্রায়ং। আলকেডের (নউ মোঁকসকো) 
[মসেস 'নিনা পেরেরা কাঁলয়ারের সংগ্রহ থেকে গৃহশতি। 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরস্পর সম্যক উপলাষ্ধর প্রতীকর্‌পে আঁভবাদন 
জাঁনয়েছেন। শান্তানকেতনের আন্তজীতক 'বি*শবভারতী বিশবাঁবদ্যালয় ও 
শ্রীনকেতনের পল্লপুনগণঠিন বদ্যালয়ের সাহায্যার্থে তাঁর আবেদনে তাঁরা 
সাড়া দেন সাগ্রহেই। 

যে ভীন্ত ও ভালোবাসা 'নিয়ে আমোরকার আঁধবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে 
শ্রদ্ধা জানাতে এসৌছলেন, তাঁর ১৯৩০ সালের শেষ পাঁরদর্শনের সময়ে তা 
আরো অনেক বেড়ে যায়। তান জনসাধারণের কাছে তাঁর শেষ দর্শন দেন 
বদায়ের প্রাক্কালে 'নউ ইয়কের ব্রডুওয়ে 1থয়েটারে। সেখানে মার্কন 
নর্তকী রুথ সেন্ট-ডোনস ও তাঁর সম্প্রদায় নৃত্য পাঁরবেশন করেন এবং 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকাট কাবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এ অনূষ্ঠান থেকে 
প্রাপ্ত অর্থ কাঁব দান করেন একটি দাতব্য ভাণ্ডারে। তারপর, ১৯৩০ সালের 
১৫ই ডিসেম্বর মধ্যরাতে 'তাঁন স্বদেশ ভারতবর্ষ আভমনুখে যাত্রা করেন। 
আমোরকায় আর কখনও তান ফিরে আসেনাঁন, 'কল্তু স্বাধীন, মূন্ত 
মানৃষের প্রাতি তাঁর আবচল আস্থা দ্বারা 'আমোৌরকাবাসীদের মনে 'তাঁন 
প্রেরণা সণ্সর এবং সেই আদর্শে তাদের নতুন করে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। 





শীল পপ, 


শা গজ. ..০০৮০০৮৯- 


সারির তারার 
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1দ কেসেন্ট 

1দ কিং অব চদ্বার 

হাংগ্রী স্টোনস আদার স-ক্ষুধিত 
পাষাণ' ও অন্যান্য গঙ্প 

1দ প্যারউ্স স্রেনিং আ্যাপ্ড আদার স্টোঁরজ--“তোতা 
কাঁহন?' এবং অন্যান্য গল্প 








কবির দৃ়্িতে 


“আমোরকার রয়েছে যৌবনের রূপ এবং পাশ্চাত্য 
সভ্যতায় যা কিছ: শ্রেম্ভ শেষ পর্যন্ত তা এখানে দেখতে 
পাওয়া যাবে।” 


(রবান্দ্রনাথ ঠাকুর, নিউ ইয়র্ক, ১৮ই নভেম্বর, ৯৯১৬) 
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“আমাদের সকলের সব ব্যান্তগত রাজনোতিক সমস্যা 
আজ মিলে এক চরম 'বিশ্বরাজনোতিক সমস্যায় পাঁরণত 
হয়েছে। এবং আমার শ্বাস সেই সমস্যা সমাধানে 
যুস্তরাষ্ট্রের সাহায্য সকলেরই প্রয়োজন হবে এবং এই 
যুক্তরাষ্ট্রকে আমি আধ্যাত্মকতাবাদী মানুষের শেষ আশ্রয় 
বলে মনে কাঁর।” 


(৯৯৪০ সালের জুন মাসে কাঁলম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 


তদানশন্তন মার্কন প্রোসিডেন্ট ফ্রাঙ্কালন 'ড, রূজভেল্টের কাছে প্রোরত 
তারবার্তা) 
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শানল্তানকেতন ও শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের 
পরাক্ষাল্মীলক কাজের 
সাহসিকতার প্রশংসা করেন 'শক্ষাবিদগণ...... 


গাধ্র*দেব, 
আপনার শিষ্যদের কাছে খুবই প্রিয় এই নামেই আমরা 
আপনাকে সম্বোধন করতে চাইাছ। আপাঁন যে কেবল একজন 
কাঁব এবং শিক্ষক নন, পরমাত্মার মূর্ত প্রকাশ, এই নামের দ্বারা 
তাঁরা তাঁদের সেই ধারণাকেই ব্যন্ত করেছেন। বহু দুস্তর সমৃদ্ধ 
পার হয়ে আপাঁন আমাদের কাছে এসেছেন, আপনাকে আমরা 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপাঁন এসেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার 
প্রাতবন্ধকগুলোকে ভেঙ্গে দেবার কাজে সহায়তা করবার জন্যে। 
আমাদের যে সব বৈজ্ঞানিক আবিচ্কার সংপ্রষূত্ত করা হলে দারদ্যুকে 
সমূলে ধ্বংস করা সম্ভবপর ভারত আমাদের কাছ থেকে সে 
সমস্ত গ্রহণ করবে আর আমরা ভারতের কাছ থেকে তার পরমত- 
সাহু জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক শান্তির কিছুটা শিক্ষা লাভ করতে 
পারবো । 
আমাদের দেশ থেকে আপনার 'বদায় ক্ষণে আপনাকে আমাদের 
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করছি। আমরা অনৃভব করছি যে, 
আপনার সঙ্গে সাক্ষাংলাভের ফলে আমাদের অনেক মালিন্য দূর 
হয়েছে, আমাদের মধ্যে মহন্তর অনুভূতির স্ফুরণ ঘটেছে, এখনও 
মান্‌ষ আমাদের যৌবনের উচ্চতম আদর্শীনম্ঠা নিয়ে বে'চে থাকতে 
পারে-এই বিশ্বাস আমরা নতুন করে লাভ করোছ। আপনার 
আগমনের পূর্বে আমরা 'ছুলাম 'বশ্বনিন্দুক, মনে করতাম সমস্ত 
আদর্শই মথ্যা, সমস্ত আশাই বৃথা । কিন্তু আপনার 'দকে 
তাকিয়ে বুঝতে পারছি, আমরা "ছিলাম ভ্রান্ত; ন্যায় এবং পশু 
মার্কন দাশশীনক এবং গ্রন্থকার উইল ডুরাশ্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শান্তর মধ্যে সংগ্রাম এখনও ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়নি. আপনার 
কাব্যের মাঁদরা ও সঙ্গীত এবং আপনার জীবনের জবলল্ত 
উদাহরণ ও মাহিমা প্রাচোর প্রাচীন আদর্শবাদের খানিকটা আমাদের 
রন্তে মাঁশয়ে 'দিয়েছে। 
উইল ডুরাণ্ট 
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তাঁর আবক্ষমর্ত নির্মাণ কার্যে রত ভাস্কর আনেন্ট ডুরিগের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে 


৩ 


রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ দেহসৌন্দর্যে মহগ্ধ 


53114065118, 





১২ 








' আমরা যখন বলি যে, আমেবিকা জড়বাদশী তখন 
স্পম্টতঃ বোঝা যায, কথাটা ষোল আনা সত নয়। 
আধাকত্ষিক আদর্শবাদের এক প্রবল প্রবাহ মাঁরক্কন মানসের 
মধ্য দযে অন্তঃসলিলা নদীব মত বধযে যাচ্ছে।” 


(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, ইস্ট টু ওযেস্ট” আটলানটিক মাসক 
পান্রুকা, জন, ১৯২৭) 





“জশীবনেব আধ্যাত্বক আদর্শেব দিকটা 
আমেরিকা অনূসবণ করা হয বেশ নিষ্ঠার 
সঙ্গে, আধ্াীনক পাঁথবীর আর কোথাও এবৃপ 
দেখা যায না। ধনোংপাদন তার 
অন্তদর্যন্টকে বাধা না দিয়ে একাঁট সৃজনমুখখী 
গণতল্ঘ সম্বন্ধে তাব কল্পনাকে কবেছে বম্ধনমূস্ত, 
যে গণতনল্তের মধ দেখতে পাওযা যাবে মানবাত্মার 
প্রকৃত স্বাধীনতা । আধ্যাত্বরক ক্ষেত্রে মার্কন 
সভ্যতার এই আঁভযান খজে বেব করবে 
তার আত্মপ্রকাশেব চিব নতুন পথগুলোকে, 
মানবজাতির কল্যাণ সাধনেব জন্যে আমোবকা 
[নয়োগ কববে তাব বাস্তব সম্পদকে 
বোগমাবীকে জয কবে এবং বৈজ্ঞানিক 
জীবনযাত্রা প্রণালীকে চাবাঁদকে ছডিযে 'দয়ে, 
যার সুফল পাবব্যাপ্ত হবে তাব ভোগোলিক 
সীমানারও বাইরে বহুদূর পর্য্তি।” 


(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শাক্তিনিকেতন, ১০ই এাপ্রল, 
১৯৩১) 


৬ 


মার্কন নর্তকী রূথ সেন্ট ডেনিসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ । ১৯৩০ সালের ১৪ই গডসেম্বর 
তারিখে নিউ ইয়র্কে স্থানীয় একাঁট দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহাধ্যার্থে কাঁব মস ডেনিসের 
সঙ্গে নৃত্য ও কাঁবতা আব্াঁ্তর এক অনুষ্ঠান করেন। দক্ষিণে : ১৯১৬ সালের ২৯শে 
নভেম্বরের 'সরোকিউজ (নিউ ইয়ক) পোস্ট স্ট্যপ্ডাড-এ প্রকাশিত রবান্দ্রনাথের রেখাচিন্ত 
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“তাঁরা দুজন (রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইন) যখন একটি স্য। ৪8 ৯ 

15815151751: বিজয়ি গা ণ ন্ট. পুরস্কার প্রাপ্ত বৃকতরাষ্টোর 

মধ্যে পার্থক্যের সুরটাই যেন উপলাব্ধ করছি; যেন কয়েকটি | নোবেল নক।$ নু এতে প্রেসিডেন্ট €১১১৩-:২১) 

সরের ভিতর দিয়ে মূল এঁক্যের এ*বর্য আরও বেড়ে যাচ্ছে। | ০১. | ক" বি উড্রো উইলসন (১৮৫৬ 

রি ূ ...তাঁরা আলাদা রাস্তায় চললেও নিশ্চয়ই তাঁদের গন্তব্য পথের 1 ববান্দনাথকে এ ১৯২৪); রবাল্দ্রনাথ 

পদার্থ বদ্যার জন্যে ১৯২১ সালে 8 | 1 শেষ বা চরম লক্ষ্য একই । এই যে অদশ্য বন্ধন প্রাচ্য ও প্রতশচোর | ঢা...) তাঁর জাতীয়তাবাদ 

নোবেল পদ্রস্কার বিজয়ী পাৃঁথবী বিখ্যাত ৬ তে ্ী, ৮২৮৮০১৮০০০০ | অভিবাদন জানাচ্ছেন “বা | সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবল? 

বৈজ্ঞানক আ্যালবার্ট আইনস্টাইন / কাছে ব্যান্তগত আত্মসমর্পণ” ১ প্রেসিডেন্ট উইলসনের 

(১৮৭৯--৯১৯৫০)); ৯৯৩০ সালে শেষ- ৯... । --গার্টর্‌ড এমার্ঁসন সেন উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবাব 
বার আমোরকা সফরকালে রবীন্দ্রনাথ টু ৃ ্রন্তাব করেন। 

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ॥ 
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ধুব, আনন্দদায়ক অথচ তীক্ষণ; সর্বোপাঁর, তাঁর এই বাণীকে সৌন্দর্যে ১ ৬ ক ড় সোন্দর্যবোধ ব্যাপ্ত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ৃ . আমেরিকান উপন্যাঁসক 
ভঁষত হতে হবে. যাতে জাতিগত সর্বপ্রকার ব্যবধান, বিশেষ ভাবে, প্রাচ্য ও 175. পা. মধ্যে, এই বোধ তাঁর রচনাকে করেছে 8555. ১17, 
০৪০20558818 আতিক্রম করতে পারে ।... তি. এরি রি বত আরব্ীরেছে প্রতোকের কাছেই বোধগম্য '..তাঁর ৰ ১ (১৮৮৫ - ১৯৫১) শী 
তা হলেই সেই বাণাঁ হবে সহজ ও অমোঘ 0৮ ৮৭ ্ [| ৃ মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে, যখন আত ০৬ গোল্ডেন বুক অব 
কাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকৃর একাধারে একজন লোকোত্তর প্রাতভাশালণ ব্যন্তি, 9, | 1 ঈীন্দর্য ফুলের মত বিকশিত হবে . / টেগোর'-এ কাঁবর প্রাতি শ্রদ্ধা 
9/5855055570859057 18 ০050810475) ই সপ | অন:প্রাণিত প্রেম থেকে. এই ক্ষুব্ধ বিশ্বে তাঁকে চি ৯" এটি নিবেদন করেন। 
08 আছ শা মনে করা এবং তাঁর সেই সৌন্দে'র বাণ পুনরায় ন্‌ ডা. জনাপ্রয় মার্কিন পন্যা- 
নজর দানডালদ ্‌ &% স্মরণ করা শ্রেয় ।” টা 4 এ, দিক এবং ১৯৩৮ সালে 
শকাগোশ্থিত হাল হাউসের বিখ্যাত মাঁকন সমাজ সোঁবকা জেন আযডামর্স-. শনি র পাল" বাক রব ৮ 10879 
(৯৮৬০--৯৯৩৫)। তিনি ১৯৩১ সালে নোবেল শাস্তি পুরস্কার লাভ করেন। 7 ্ী দর ্‌ ৮ 55854791571) 














[প্রয় বষ্ধু, 


...আমাদের চিন্তাধারা যখন আপনার মহৎ এবং নিপুণ 
রচনাকে অনুরাগ ভরে ঘিরে থাকে, তখন আমরা উদ্যম ও 
শ্রদ্ধার এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত হই। আপনার বন্ধৃত্ব ও 
সহযোঁগতার বাণশকে হৃদয়ঞ্গম করতে হলে আমাদের িত্ত- 
ভাঁমর কর্ষণকে গভীরতর করতে হবে, তা থেকেই বেরিয়ে 
আসবে প্রেরণার আধকতর মূল্যবান নানা ফসল। 

কার মধুর নিঃসঙ্গ জশবনে আপনার সমকালীন মানুষের 
হৃদয় ভালো করে দেখে তাদের নিজেদের সূম্ট অপদেবতাদের 
কবল থেকে ভ্রাণের উপায় খজে বের করবার জন্যে আপাঁন 
শৃনোছলেন একটি দৈব বাণী। আপাঁন মানৃষের যে জনাকীর্ণ 
বাসস্থানে প্রবেশ করেছেন সেখানে রয়েছে তিন্ত সংগ্রাম আর 
গভশর অজ্ঞতা । ছোট ছোট শিশুদগকে আপাঁন হাতে ধরে 
[নয়ে গিয়েছেন আনন্দের উদ্যানে এবং তাঁদের শাঁখয়েছেন 
যা কিছু সুন্দর তার সঙ্গে সহানুভূতি সহ বাস করতে আর 
যা কিছু ভালোবাসার যোগ্য তাকে ভালোবাসতে । 

আবার সেই বাণী আপনাকে প্রেরণা দিয়েছে জ্ঞানের 
অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার জন্যে। মানুষ 
যেখানে অপাঁরাচিত এবং শনুর ন্যায় বসবাস করে আপানি 
সেখানে পর্যবেক্ষণের চোখ নিয়ে এবং ধৈর্য ধরে, মন দিয়ে 
শুনবার মত কান নিয়ে ভ্রমণ করে লক্ষ্য করেছেন অনৈক্যের 
গাতকে, কুসংস্কারের অন্ধকারকে এবং ঘৃণার বধিরতাকে। 
[কল্তু বোঁশক্ষণ ধরে এবং ধৈর্যসহকারে তাঁকয়ে থেকে আপাঁন 


মানব প্রকাতিতে লুক্ায়ত প্রেমের গাঁতশীল শান্তকেও 
পেয়েছেন দেখতে...কিন্তু উপলব্ধি করতে পারলে, এই 
শীল্তই তাদের আত্মীবনাশের জশবনকে রূপান্তারত করবে 
সাম্টক্ষম কর্ম ও শান্তির জীবনে । ভীতির আইন কানুনের 
এই পাণথবীতে আপাঁন হলেন নিয়ম শৃঞ্খলা ও প্রেমধর্মের 
উদ্‌গাতা। 

[িশ্বভারতগতে আপনার বিদ্যালয়াটি হলো মহৎ সভ্যতার 
একটি উজ্জল স্বীকাতি। কারণ এটি হলো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
এক মিলন ক্ষেত্র। ব্যান্ত ও জাতসমূহের সাত্যকারের যে 
সৃখশান্তি মানবজ্বাতর উচ্চতম মগ্গল সাধনের দ্বারাই 
প্রমাণিত হয়, আপানি সেখানে সেই সহানুভাতি এবং শুভেচ্ছার 
বাস্তবপাঠ শিক্ষা 'দয়ে থাকেন। যখন এই পরম সত্যধর্ম 
সম্বন্ধে মনে সস্পম্ট ধারণা জল্মাবে, তখন যে স্বপ্নের কথা 
সমস্ত শ্রেম্ত আচার্য যুগযুগ ধরে বলে এসেছেন তা সত্য হয়ে 
দেখা দেবে : যুদ্ধাবগ্রহাঁদ হয়ে যাবে নিঃশেষ, মানুষ থাকবে 
বেচে, সে পাবে এ সমস্ত অপেক্ষা বৃহত্তর কিছ-...তার 
দেশের বদলে পাবে সারা পাঁথবাঁটাকে, তার আশার জায়গায় 
পাবে সম্পূর্ণ স্বর্গলোককে। 

আমাদের ক্ষণস্থায়শ অথচ মৃজাবান্‌ কয়েকটি মুহূর্তের 
প্রীতিপূর্ণ স্মৃতি এবং আমার হাতে আপনার হাত থাকার 


ঙ 


আপনার 'ি*বদ্ত ও আপনার প্রাত কৃতজ্ঞ 


হেলেন কেলার 


তপ্ত 


১৯ 








“.. "নববর্ষ [দবসের অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র এবং সান্দরশ পূত্রবধূকে 
সঙ্গে নয়ে এসে পেশছলেন এবং শীতকালের মধ্যে তিনি এখানে দর্শন দিলেন 'ত্রন চারবার । 
এটি কাবর নোবেল পদ্রস্কার লাভের এক বছর পূর্বেকার এবং তার সমস্ত প্রচারের পূর্বের 
ঘটনা। কাজেই আমরা কবির ঘাঁনষ্ঠ সাম্লিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়োছলাম, বিশ্বের 
কোত্হলা দষ্ট আমাদের সাল্নধ্য লাভের পথে কোনোরূপ বাধা সম্ট করতে পারোনি। 
মিসেস মাডর ঘরে আঁ্নকুণ্ডকে ঘিরে প্রাতাঁদন বসত আমাদের আসর কাবি বাংলায় তাঁর 
কবিতা আবৃত্তি করতেন, কখনো বা এগুলির ইংরেজশী অনুবাদ পাঠ করতেন, আমরা 
শ*নতাম। আমাদের মনে এই ভাবের উদয় হতো, যেন আমরা প্রাচ্যের কোনো প্রাচীন খাঁষর 
চরণপ্রান্তে বসে রয়োছ-যাঁর মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্যের উদার প্রকাশ। তান তাঁর জল্মভূঁমর 


কথা এবং সেই বিরাট শব্দ ভারতবর্ষের-“ই-্ডিয়া'র-_অর্থের কথা বলতেন। আর বলতেন 
প্াথবীর শাসক শান্তবর্গের আঁধকতর বন্ধ্যত্বপূর্ণ বিবেচনার 'িষয়ে তাঁর আশার কথা।” 
_হ্যারিয়েট মনরো 


[বখ্যাত মাঁর্কন কাব এজরা পাউণ্ড। তান 
লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করেন এবং তাঁর কয়েকাঁট কবিতা 

পোয়োষ্র পান্রকায় প্রকাশার্থ পেশ করার জন্যে 
অনুমাতি 'দতে কাঁবকে সম্মত করান। 



















পোয়োট্রি পত্রিকার সম্পাঁদিকা হ্যাঁরিয়েট মনরো 
(৯৮৬০--১৯৩৬); ইনিই সর্বপ্রথম আমোরকাতে 
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে ছয়াট কাঁবতা 

প্রকাশ করেন ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে। 












টিং সমন নত. পি, 
35-82-2552 






তাঁর গ?ণরাজি ও বাগ্মীতার জন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 
আমোরকার কাঁৰ ও লেখকবনন্দ। 













তব যাহা হলো সারা যা ছল বাঁকাচোরা তা সোজা হলো, কে তুমি এমন, হে মরকায়া 

তাহা সারা নয়, যা হয়েছিল পরাজত, তা যুস্ত হলো যে, 'চন্তার মিনার, আকাশ লুণ্ঠন করা স্ব*ন 
যাহা চলে গেছে ভাঁব-- [বিজয়ীর সঙ্গে। আর আদর প্রেমের সাম্রাজ্য করো দাবী? 
আমাদের গ্ব"ন একে একে যা ছিল সূন্দর, তা মিলল 
পুনরায় গড়ে তাহাদেরে। আবন্যস্তের সঙ্গে । যে বাসায় তুমি বাঁধা 
বস্তুপূঞ্জে ঢেকে দেয় যে কুয়াশা আকারাঁবহীন তারপর আবার পৃথক হলো পাঁচাট মানত তা থেকে পালাবার দ্বার, 
তাই হতে গড়ে শূন্য অপূর্ব প্রাতমা। এবং আবার বাঁকল-_চুরল, আনন্দের পাঁচটি পথ, আর পাঁচাটই যথেষ্ট 
ঘোরে বড, অথবা আবার সোজা হলো। 
ছোট্ট সেই বৃত্তখা'ন প্রসারত হয় 
যতক্ষণ মানুষের আঁবর্ভাব না হয় আবার। 

“দ 'ডিভাইডেড ক্লে' নামক কাঁবতা থেকে 

'সাকেেল' নামক কাঁবতা থেকে অনাঁদত “দ প্রোসেস' নামক কাঁবতা থেকে অনাাঁদত অনাঁদত 

মার্কন কৰি মার্গারেট উইডেমার মার্কন উপন্যাসিক বথওডোর ড্রাইজার ূ মার্কন কাব ল্‌ই আশ্টারমেয়ার 
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রবীন্দ্রনাথ 
আম পথবীর কবি, যেথা তার 

যত উঠে ধ্বাঁন, 
আমার বাঁশর সরে সাড়া তার 

জাগবে তখান। 


-জঙ্ম দিনে? 
হুইটম্যান 


কহে মোরে সংগীতের আঁধঙ্ঠানী দেবাঁ-- 

এসো তুমি, শোনাও আমারে সেই গান 
কোনো কাব গাহে নাই যাহা, 

শোনাও আমারে 'বশ্বমানবের গান। 


--"গং অব দি ইউনিভার্সাল” থেকে অনাঁদত 
রবীন্দ্রনাথ 


চিত্ত যেথা ভয়শন্য, উচ্চ যেথা শির, 
জ্ঞান যেথা মনত, যেথা গৃহের প্রাচীর 
আপন প্রাঙ্গণতলে দবস শর্বরী 
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র কার, 
যেথা বাকা হৃদয়ের উৎসমূখ হতে 
উচ্ছবাসিয়া উঠে, যেথা 'নর্বারত আ্োতে 
দেশে দেশে দশে দশে কর্মধারা ধায় 
অজজ্র সহম্্রবিধ চারতার্থতায়, 

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালরাশি 
বচারের প্লোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাস, 
পৌরুষেরে করোন শতধা, 'নত্য যেথা 
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, 
[নজ হস্তে 'নর্দয় আঘাত কার, পতঃ! 
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগাঁরত। 


-_গৈৈবেদ্য' 


থে বীল্দ্রনাথ প্রাচা ও প্রতীচ্যের যা িছ মূল্যবান বলে মনে করোছলেন ভারতে 
* তার সমন্বয় সাধনের জন্যেই 'তাঁন আহবান জাঁনয়োছলেন। 1তাঁন 'লখে- 
1ছলেন, মানব সমাজে যা কিছ: মহৎ ও সত্য তা সর্বদাই রয়েছে আমাদের দ্বারদেশে, 
আমাদেরই নিমল্মণের অপেক্ষায়। এট কোন দেশের জানিস সে প্রশ্নে আমাদের 
দরকার নেই। একে শুধু অভ্যর্থনা জানাতে হবে আমাদের ঘরে । 

গোলার্ধের অপর 'দকে, হুইটম্যান, এমারসন এবং থোরোর ন্যায় উনাঁবংশ 
শতাব্দীর মাঁক্ন লেখকগণ ভারতের শাশ্বত সাহত্যের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে 
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অন্প্রাণত হয়ে ওঠেন। তাঁদের রচনাবলীতে প্রাতধ্নিত হতে থাকে ভারতের 
ভাবধারা । তা অনুকরণ নয়, স্বাভাঁবক সমন্বয়ের অনুরণন। 


কাল এবং দেশের যে দূরত্ব মানুষকে পরস্পর আলাদা করে রাখে, মানবাত্মার 
&ক্যবোধ সেই দূরত্বকে বিদূরিত করে। এই মানাবকতাই সমস্ত মানবজাতিকে 
এক করে রাখে এবং এটাই হল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের যথার্থ 'ভাত্ত, যে 
গমলন রবীন্দ্রনাথ কামনা করোছলেন একাঁন্তক আগ্রহের সঙ্গে। 


এসো তুম, তোমা লাগ আম 
রাখব অটুট নিত্য এই মহাদেশ, 

যেথায় গাঁড়ব এক সমহান জাতি 

যেমন জল্মোন আগে আমাদের এই সূর্যালোকে 
গাঁড়ব যে ?দব্যদেশ সবারে কাঁরবে আকর্ষণ 
সাথীদের ভালবাসা "দয়ে 

বন্ধূদের 'চিরস্থায়শ ভালবাসা "দিয়ে 

যত নদী বহে এই মাঁর্কন মূলুকে 

তশরে তশরে যথা তার ঘন তরুরাজ 

তেমান বম্ধৃত্ব আম কাঁরব বপন 
ঘুঁচবে সকল ভেদ নগরে নগরে 

গণতশ্ম, তব তরে, এ মোর পরম 'নবেদন 

তোমা লাগ হে জননী, ওঠে মোর সঙ্গীত 'নর্ঝর। 


--প্ফর ইউ ও ডেমোক্লোপস” থেকে অন্াদত 
রবীন্দ্রনাথ 
স্বাধীনতার গবকাশের ইতিহাস মানুষে মানুষে প্রেমের পূর্ণতারই 


ইতহাস। 
--পঁদ 'রাজাঁজয়ান অব ম্যান” থেকে অনুদত 


হুইটম্যান 


দেশে দেশে আর যূগে যুগে মানুষের পরম পারন্রাতারূপে যাঁদের আবির্ভাব 
তাঁদের উপদেশ ও আদর্শের মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে গভীর ও 
প্রেমমধূর বন্ধৃত্ব, ব্যান্তগত ও আবেগচণ্টল অন্ুরাগ--যার সংজ্ঞা দেওয়া 
কঠিন। 

»“ডেঙ্গোক্রেটিক ভিষ্টাস”" থেকে অন্াদত 
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পারছি 


গবখ্যাত মার্কন প্রবন্ধকার ও কাব 
র্যালফ ওয়াল্ডো এমার্সন (১৮০৩-৮২) 






ব্রহ্ম 


ভাবে রেড হীণ্ডয়ান, | 
হত্যা যে করেছে সে ত সেই, 
1নহত যে হলো, 
সেও ভাবে বুঝ সেই গেল মারা। 
গাঁত, 'স্থাত আর পুনরাবর্তনের সংক্ষন ধারা 
রাঁচয়াছি যাহা আমি, 
কেহ ওরা বোঝে না মোটেই ॥ 


স্মরণের পরপারে, সূদূরে যা সকলই আমার 
একান্ত গনকটে। আলো ছায়া যত, সকলই সমান, 
অদৃশ্য দেবতাকৃল আমার সম্‌খে দীপ্যমান, 
সবই এক মোর কাছে, নাই ভেদ খ্যাত ও লজ্জার ॥ 


যারা মোরে রাখে দূরে, ডেকে আনে তারা অকল্যাণ, 
আম ছুটে যাই কাছে যারা মোরে কাছে পেতে চায়। 
আ'ম সে সান্দপ্ধমনা, আঁমই সন্দেহ ভাবনায়, 
ব্রাহ্মণের কণ্ঠে আম উচ্চাঁরত স্তব মল্ম গান॥ 


বীর্ঘবান দেবকূল তপোমগ্ন আমার সন্ধানে, 
পুণ্য স্তখাঁষবর্গ বৃথা ধ্যানমগ্ন তপস্যায়, 
হে নম্র কল্যাণকামী, তুম শুধু জেনেছ আমায় 
তাই তুচ্ছ কাঁরয়াছ, চাহ নাই ফিরে ক্বর্গপানে ॥ 


_ব্যালফ ওয়ালডো এমার্সন 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
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আম বনে গিয়েছিলাম কারণ, আম বাঁচার মতো বাঁচতে 
চৈয়োছিলাম, চেয়োছলাম জীবনের যা কিছু মূল সত্য 
তাদের মৃখোমুঁীখ হতে, দেখতে চেয়োছলাম জশবনের যা 
কিছু শেখবার আছে তা শিখতে পাঁর িনা যাতে মরণ 
যখন আসবে তখন যেন আঁবজ্কার করতে না হয় যে 
আঁম আদৌ বাঁচনি। 


-থোরো, “ওয়ালডেন' 


প্রান ভারতের অরণ্যবাঁসগণ করৃক ঘোঁষত 
সম্পূর্ণতা লাভের এই আদর্শ আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের 
ভেতর 'দিয়ে বয়ে চলেছে এবং এখন পর্ষ্ত আমাদের মনে 
প্রবল হয়ে রয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথ, 'তপোবন' 


যতক্ষণ না রাষ্ট্র ব্যান্তকে তার চেয়ে মহত্তর ও স্বতল্ম 
শান্ত বলে স্বীকার করে নিয়ে একথা মেনে 'নচ্ছে যে, সেই 
শান্ত থেকেই তার গনজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উদ্ভূত, এবং 
ব্যান্তর সঙ্গে তদনূযায়শী আচরণ করে,, ততক্ষণ যথার্থ 
স্বাধীন, শ্রেয়োবুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রের আঁবর্ভাব কখনও হবে 
না। 


_ থোরো, “সাঁভল 1ডসও বিডেয়েল্স" 
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খ্যাত মাঁর্কন লেখক এবং প্রকাতাবষয়ক ২৫ 
দাশশনক হেনাীর ডোভড থোরো (১৮৯৭-৬২) 
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আমেরিকায় 
রবীন্দ্র 
জন্মশতবাধিক 


উৎসব 


খ ৯৩১ সালে অর্থাৎ কাঁবর শেষবারের যাস্তরাষ্দ্র সফরের 

পরবতর্খ বছরে আমোঁরকার কয়েকজন 'বাঁশস্ট ব্যাস্ত 'মলিত 
হয়ে নিউ ইয়কে সর্বপ্রথম আমোরকান টেগোর কাঁমাঁট স্থাপন 
করেন। উদ্যোন্তারা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'বিশবভারতাকে 
সাংস্কৃতিক এবং আর্ক সাহায্য প্রদান করবেন এবং শিক্ষায় 
গবশ্বজনশনতার প্রতীকরূপে এই প্রাতষ্ঠান যে খ্যাত অন 
করেছে তাকে এভাবে আরও ছাঁড়য়ে দেবেন। কারণ তাঁরা মনে 
করতেন, এই প্রাতিষ্ঠানেই রূপ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ 
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শাশ্বত কাবতা। এখন আবার বান্রশ বছর পরে, ভারতবর্ষের ও 
অন্যান্য দেশের আঁধবাসীদের সঙ্গে মলিত হয়ে কাবগুরুর 
স্মৃতির প্রাতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমৌরকায় স্থাঁপত 
হয়েছে রবান্দ্রজ্মশতবার্ধক সামাত। 

পেনাসলভ্যানয়া 'বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত 
ভারততত্রীবদ নরম্যান রাউন উত্ত সমিতির সভাপাঁত, শ্রীপ্রফ-্লচন্দ্ 
মুখাঁজ কার্যকরী সম্পাদক, আর স্যাটারডে 'রাভয়; পান্রকার 
সম্পাদক 'মঃ নরম্যান কাঁজন্স ও প্রখ্যাত ওপন্যাঁসক পাল বাক 
রয়েছেন এর সম্মাঁনত সভাপাঁতি হিসেবে । বস্টন বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ডক্টর আময় চক্তবতার এর উপ-সভাপাঁত। 

এছাড়া, কাঁবির প্রীতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর স্মাঁতকে স্থায়ী 
করার জন্যে নানা রাজ্যে এবং যে সব শহরে কলেজ ও বশ্বাবদ্যালয় 
আছে সেই সব শহরে রবীন্দ্রজল্মশতবার্ধক সাঁমাত স্থাপত 
হয়েছে। সারা দেশব্যাপী অনূষ্ঠানের অংশ 'হসেবে রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকখাঁন নাটক, 'কছু কিছ রচনা ও শিল্পকর্ম আমোৌরকায় 
প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে । এতে আমেরিকায় তো বটেই, 
পাঁথবীর অন্যান্য দেশেও কাঁবর পাঁরচয় ব্যাপকতর হবে। 
প্রোসডেন্ট কেনোঁডর ভাষায় বলা যায় তাঁর প্রাতিভা, তাঁর রচনা- 
শৈলীর মহত এবং তাঁর আঁত্মক চেতনার গভশীরত। ও এ্বর্য 
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প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং আমোঁরকার রবাল্দ্ুজল্মশত- 

* বার্ধক সাঁমাতির সভাপতি অধ্যাপক নরম্যান ব্রাউন । সম্প্রতি কাঁলকাতার 
সংস্কৃত কলেজের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে 
তাঁকে 'জ্ঞানরত্বাকর' উপাঁধদ্বারা ভূষিত করা হয়। 





২৭ 





৮ 





স্যাটারডে 'রাভিয়ু পান্রকার সম্পাদক ও আমোঁরকার রবীন্দ্রজল্মশতবার্ধক সাঁমাতর সম্মানিত সভাপাত মিঃ নরম্যান কাঁজন-স 
রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌন্র সৌমোন্দ্রুনাথ ঠাকুর। সম্প্রাত 'মঃ কাঁজন-স সাক্ষাৎকার 
ঃ কাঁলকাতা সফরে এলে উভয়ে 
র মধ্যে এই তক ০ 
টে। 














যাতে পাথবীর ক্রমবর্ধমান শ্রোতু ও পাঠকমণ্ডলশী হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যকণ্থা করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 
'রাজা' নাটক'ট 'নিউ ইয়র্কে বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে উঠেছে। 
সমালোচকগণ এবং জনসাধারণ উভয়েই এটা বিশেষ সমাদরে গ্রহণ 
করেছেন। দেশের সব রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বন্তুতা প্রদানের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। অন্যুন ছ' বছর ব্যাপণ, প্রতি বছর এক বাৎসাঁরক 
রবাল্দ্র বন্তুতামালা কর্মসূচণী অন্যায়শ বহ; ববাশষ্ট [িদ্বজ্জন 
আমোরকায় এসে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বন্তৃতা করবেন। সম্প্রাত 
শিকাগোতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে এবং এই সভায় ভারত "ও আমোঁরকার বহু রবীন্দ্র 
[বিশেষজ্ঞ অংশ গ্রহণ করোছলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর 
রচনা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত প্রথম আলোচনা সভায় পৌরোহত্য 
করেন মাঁশগান 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ডাঃ. রচার্ড এল, পার্ক । 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য 'িবষয়ক 'স্বিতীয় আলোচনা সভায় 



















রবীন্দ্রনাথের স্মতর প্রাত সম্মানার্থে 
একাঁদনের জন্য নিউ ইয়কের্রি টাইম্‌স 
স্কোয়ারের নাম পাঁরবর্তন করে রাখা হচ্ছে 
টেগোর স্কোয়ার। এই অনুষ্ঠানে 

যোগদান করেন : (বাম থেকে দাক্ষণে) 
ভারতের নিউ ইয়কর্শস্থত কল্দাল জেনারেল মিঃ 
এস, কে, রায়, 'িঘ্তারকা মস সূর্য 
কুমারী এবং ম্যানহ্যাটানের বরো প্রেসিডেন্ট 
অনারেবল এডোয়ার্ড আর, ডাডলে। 





পৌরোহত্য করেন শকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এড্‌ওযার্ড [স, মক 
এবং বিখ্যাত মার্কন কাব ববাট্ট* ফ্রস্ট। তান ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেছিলেন। 
এঁশযা সোসাইটিব প্রেসিডেন্ট জন ডি, রকফেলাব ও অন্যান্য গণামান্য ব্যাস্ত গত এপ্রল মাসে 
অনুষ্ঠিত আব একি সভায় রবশন্দ্রনাথের প্রাত শ্রম্ধাজ্জাপন করেন। এই সভায প্রধানমল্লী 
শ্রীনেহরু ও প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিশেষ বাণশ পাঠ কবে শোনানো হয। এশিষা হাউসেব উদ্যোগে 
রবীন্দ্র প্রতিভার অফুরন্ত বোচন্র্য সম্পর্কে যে সভা অনুষ্ঠিত হয তাতে বহু মার্কন ও ভারতীষ 
শিক্ষান্ততণ যোগদান করেন। শতবার্ষক কর্মসূ্চীব অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ববাম্দ্রনাথের 
“কাবৃলিওযালা ' কাহিনশর চলচ্চি্ও আমোবকায প্রদর্শনে ব্যবস্থা হয। 


আমোঁরকায রবীন্দ্রজল্মশতবার্ধক উপলক্ষ্যে সাহত্য আকাদামণব অধ্যাপক কে, কপালনীর 
রাচত রবীন্দ্রনাথের জশবনী ও ডাঃ আময চক্রবতর্শ কর্তক সংকাঁলত 'নর্বাচিত রবশন্দ্র সাহত্যেব 
একটি তালিকা এবং কাঁবব অন্যান্য গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে। 


অধশতাব্দী পূর্বে প্রথমবাব আমেবিকা ভ্রমণের পব থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁব রচনাবলশ 
সম্বচ্ধে আমোবকায যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাঁষ্ট হয এখন তা ব্লমশই বেড়ে চলেছে । পববতাঁ 
কালে আরও কযষেকবার তাঁর আমোবিকা ভ্রমণের ফলে ববান্দ্রনাথের কাব্য ও বাস্তব সম্বন্ধে 
আমোরকাবাসীরা আঁধকতর পাঁরমাণে সচেতন হযে উঠেছেন। এ বংসরেব রবান্দ্রশতবার্ধক 
উৎসবের এই বিরাট আযোজনেব ফলে আশম্মোরকায ববাীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জানবাব আগ্রহ আবও 
বৃদ্ধি পাবে এবং সে আগ্রহ ভবিষাতেও অক্ষ্ন থাকবে। 





১৩ থেকে ২১ পাতায মাদ্রুত উদ্ধাতগৃলো গৃহীত হযেছে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত শদ গোল্ডেন বুক অব টেগোব, 
থেকে। 'আমোরকায ববশন্দ্রনাথ এর যাবতাঁয় ছবি পাওয়া গেছে ববান্দ্র সদনেব (বিশ্বভারতণ শান্তীনকেতন) সৌজন্যে। 


ও প্রফাশক : ইউনাইটেড স্টেটাস ইনফরমেশন সা্ডসি, 
কলিকাতা ভার না ঝলিফাতা থেকে মৃষ্টিত' 





